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আসসালামু আলাইকুম,
চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিকট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চারনেতা ও ৩০ লাখ শহীদদের প্রতি। স্মরণ করছি শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে। যে সকল নৌ সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদেরকে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।
আজ দেশের জাহাজ মেরামত শিল্পের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর কাছে আজ চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড হস্তান্তর করা হচ্ছে। নৌবাহিনীর ক্রমাগত অগ্রযাত্রায় এটি আরেকটি মাইলফলক। আমার প্রত্যাশা চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডকে একটি সর্বাধুনিক ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী তার সফলতার স্বাক্ষর রাখবে।
সুধিমন্ডলী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি বন্ধ থাকা চিটাগাং ড্রাই ডককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকল্প হাতে নেন। জাতির পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছায় বন্ধুপ্রতিম দেশ যুগোশ্লাভিয়ার সহায়তায় ড্রাই ডক প্রকল্পটির চালু করার কাজ শুরু হয়।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হলে দেশে নেমে আসে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়।
পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অদূরদর্শিতা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং দুঃশাসনের কবলে পড়ে চট্টগ্রাম ড্রাইডকসহ দেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকারে এসে দেশের রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবার লাভজনক করার পদক্ষেপ নেই। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এটি এখন কার্যকর ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 
খুলনা শিপইয়ার্ড দেশের সর্বপ্রথম যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই শিপইয়ার্ডে তৈরি বাংলাদেশ নৌ জাহাজ ‘সন্দ্বীপ’ ও বাংলাদেশ নৌ জাহাজ ‘হাতিয়া’ কমিশনিং পেয়েছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে তৈরি দুটি ল্যান্ডিং ক্রাপ্ট ট্যাংক (এলসিটি) নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে। দেশের শিপইয়ার্ডগুলোর এ অগ্রযাত্রার ফলে আমরা বিশ্বের বুকে একটি জাহাজ নির্মাণকারী দেশে পরিণত হয়েছি। আমার প্রত্যাশা, অচিরেই আমরা আরও উন্নতমানের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ এবং এর যথাযথ মেরামত ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।
সুধিমন্ডলী,
আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী লড়াইয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি করেছি। গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। আমাদের অর্জিত এই বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও আছে মৎস্য, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থ। ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের এই জলসীমা ও তার সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী। নৌবাহিনীকে একটি মর্যাদাশীল ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে পরিণত করতে আমরা সর্বাত্মক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।
আমরা ফোর্সেস গোল ২০৩০ অনুযায়ী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উন্নয়ন করে যাচ্ছি। নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয়েছে অত্যাধুনিক সার্ভে জাহাজ ‘বানৌজা অনুসন্ধান’। মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট-এর সংযোজন নৌবাহিনীতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।
নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে দু’টি মিসাইল ফ্রিগেট, আমেরিকায় তৈরি একটি যুদ্ধজাহাজ, দু’টি মিসাইল এলপিসি, একটি ফ্লিট ট্যাংকার এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে তৈরি পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফট্। এরফলে নৌ বাহিনীর বিশাল সমুদ্র এলাকায় টহল এবং পর্যবেক্ষণের সার্মথ্য বহুগুণে বেড়েছে।
আমরা নৌ বাহিনীতে সংযোজন করেছি স্পেশাল ফোর্স ‘সোয়াডস্’। গণচীনে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক দু’টি করভেট বানৌজা ‘প্রত্যয়’ ও বানৌজা ‘স্বাধীনতা’ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি একটি ফ্রিগেট বানৌজা ‘সমুদ্র অভিযান’ আগামী মাসে কমিশনের পর নৌবহরে যুক্ত হবে। সর্বশেষে দু’টি সাবমেরিন সংযোজনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে। এরমধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত করার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন তা পূর্ণ হবে, ইনশআল্লাহ।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়মিতভাবে যুদ্ধবহর বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ঘাঁটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির পদক্ষেপ আমাদের সরকারের সময়েই শুরু হয়েছে। নৌবাহিনীতে আগত সাবমেরিনের জন্য সাবমেরিন ঘাঁটি এবং অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর মোতায়েনকৃত জাহাজ এবং নৌ কন্টিনজেন্টসমূহ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য সুনাম ও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করছে। 
চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ - এর প্রিয় শ্রমিকবৃন্দ,
আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হল। এতে আপনাদের চাকুরির বিদ্যমান শর্তগুলির কোন পরিবর্তন হবে না। অধিকন্তু নৌবাহিনী আপনাদের কর্ম দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে বলে  আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতে আপনারা নতুন ব্যবস্থাপনায় এবং আরও বড় কর্ম পরিধিতে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারবেন। স্বীয় কর্মদক্ষতা দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠানকে ঈর্ষণীয় সাফল্যে তুলে ধরবেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে আরও নিবেদিত হবেন।
বাংলাদেশ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। মানুষের জীবন-মান উন্নত হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের রিজার্ভ ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশকে সমানভাবে তুলে ধরেছি। আমরা দেশের সর্বপ্রথম নিজস্ব স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ স্থাপনের জন্যে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। আমি আশা করি, ২০১৭ সালের মধ্যেই কক্ষপথে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপিত হবে।
বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।
প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,
বিশাল এই সমুদ্র আপনাদের কর্মক্ষেত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে উত্তাল সমুদ্রে আপনারা দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্য নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। আমি আশা করি, সমূদ্রের বিশালতার ন্যায় গভীর দেশপ্রেম নিয়ে আপনারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করে যাবেন।
দেশ গঠনমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি চোরাচালানরোধসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে আরও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। 
সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে অস্ত্রপাচার ও চোরাচালান রোধ, সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ এবং যুদ্ধের সময় সমুদ্র পথ উন্মুক্ত রাখতে নৌবাহিনীকে ভবিষ্যতে আরও সুসজ্জিত ও সুগঠিত করে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। 
আমি আশা করি, আপনারা উচ্চতর কর্মদক্ষতা ও চেইন অব কমান্ড বজায় রাখবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সর্বদা সমুন্নত রাখবেন।
নৌ বাহিনীর জাহাজগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চিটাগাং ড্রাই ডক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার প্রত্যাশা। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, সদ্য সংযোজিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড নৌবাহিনীর গতিশীল ব্যবস্থাপনায় সুদীর্ঘকাল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পে একটি শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।
আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রা, চিটাগাং ড্রাই ডকসহ নৌ বাহিনীর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। নৌবাহিনীর সকল সদস্যের আনন্দময় জীবন ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
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